
এই সালাত এমন তােত েলােকেদর েকােনা কথা যথাযথ নয়। (এেত
যা বলেত হয়,) তা হল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ।”

মুআিবয়া ইবেন হাকাম সুলামী রািদয়াল্লাহু ‘আনহু হেত বর্িণত, িতিন বেলন, আিম (একবার)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্েগ সালাত আদায় করিছলাম।

ইত্যবসের হঠাৎ একজন মুক্তাদীর িছঁক (হাঁিচ) হেল আিম (তার জবােব) ‘য়্যারহামুকাল্লাহ’
(আল্লাহ েতামােক রহম করুন) বললাম। তখন অন্য মুক্তাদীরা আমার িদেক দৃষ্িট িনক্েষপ

করেত লাগল। আিম বললাম, ‘হায়! হায়! আমার মা আমােক হািরেয় েফলুক! েতামােদর কী হেয়েছ েয,
েতামরা আমার িদেক তািকেয় েদখেছা?’ (এ কথা শুেন) তারা তােদর িনজ িনজ হাত িদেয় িনজ িনজ
উরুেত আঘাত করেত লাগল। তােদরেক যখন েদখলাম েয, তারা আমােক চুপ করােত চাচ্েছ; তাই আিম

চুপ হেয় েগলাম। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসল্লাম যখন সালাত
সমাপ্ত করেলন---আমার িপতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান েহাক, আিম তাঁর েচেয় উত্তম

িশক্ষাদাতা না আেগ েদেখিছ আর না এর পের। আল্লাহর শপথ! িতিন না আমােক িতরস্কার করেলন,
আর না আমােক মারধর করেলন, আর না আমােক গািল িদেলন —তখন িতিন বলেলন, “এই সালােত

েলােকেদর েকান কথা বলা ৈবধ নয়। (এেত যা বলেত হয়,) তা হল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ।”
অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এই ধরেনর েকান কথা বলেলন। আিম

বললাম, ‘ইয়া রালুলুল্লাহ! আিম জােহিলয়ােতর লােগায়া সমেয়র (নও মুসিলম)। আল্লাহ ইসলাম
আনয়ন কেরেছন। আমােদর মধ্েয িকছু েলাক গণেকর কােছ (অদৃষ্ট ও ভিবষ্যৎ জানেত) যায়।’
িতিন বলেলন, “তুিম তােদর কােছ যােব না।” আিম বললাম, ‘আমােদর মধ্েয িকছু েলাক অশুভ

লক্ষণ গ্রহণ ক’ের থােক।’ িতিন বলেলন, “এটা এমন একিট অনুভূিত যা েলােক তােদর অন্তের
উপলব্িধ ক’ের থােক। সুতরাং এই অনুভূিত তােদরেক েযন (বাঞ্িছত কর্ম সম্পাদেন) বাধা না

েদয়।” ইবন সাব্বাহ বেলন: “েতামােদরেক েযন বাঁধা না েদয়”। আিম বললাম আমােদর মধ্েয
িকছু েলাক দাগ টােন। িতিন বলেলন, প্রচীন যুেগ একজন নবী িছেলন, িতিন দাগ টানেতন।

সুতরাং যার দাগ টানা েস নবীর দাগ টানার পদ্ধিতির সােথ িমলেব তার দাগ টানা শুদ্ধ হেব।
িতিন বলেলন, আমার একজন বাঁদী িছল, উহুদ পাহাড় ও জাওয়ািনয়ার কােছ ছাগল চরােতা। একিদন
আিম জানেত পারলাম েয, েনঁকেড় আমার ছাগলগুেলা েথেক একিট ছাগল িনেয় েগেছ। আিম একজন আদম
সন্তান তারা েযমন কষ্ট পায় আিমও কষ্ট েপেয়িছ। িকন্তু আিম তােক একিট চড় মারলাম। তারপর
রাসূলুল্লাহর িনকট এেস িবষয়িট তােক জানােল িবষয়িট আমার কােছ বড় মেন হেলা। আিম বললাম
েহ আল্লাহর রাসূল আিম িক তােক আযাদ কের েদব না? িতিন বলেলন, তুিম তােক আমার কােছ িনেয়
আেসা। আিম তােক তার কােছ িনেয় আসলাম। িতিন তােক বলেলন, আল্লাহ েকাথায়? েস বলল, আকােশ।
আবার বলেলন, আিম েক? েস বলল, আপিন আল্লাহর রাসূল। বলল, তােক তুিম আযাদ কের দাও কারণ, েস

মু’িমন।
[সহীহ] [এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন।]

মুআিবয়া  ইবেন  হাকাম  সুলামী  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর
সােথ েকােনা এক জামােতর সালােতর সংঘিটত িবষয় সম্পর্েক সংবাদ েদন। িতিন একজন মুক্তাদীেক
(হাঁিচ িদেয় আলহামদু িলল্লাহ বলেত শুেনেছন। তার জবােব িতিন হাড়াহুড়া কের িনয়ম অনুযায়ী
‘য়্যারহামুকাল্লাহ’  (আল্লাহ  েতামােক  রহম  করুন)  বলেলন।  কারণ  রাসূল  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
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ওয়াসাল্লাম বেলেছন, যখন েতামাদের েকউ হাঁিচ েদয় েস েযন আলহামদু িলল্লাহ বেল। তারপর তার
ভাই বা সাথী েযন বেল,  ইয়ার হামুকাল্লাহ। িকন্তু িতিন জানেতন না েয,  হাঁিচর উত্তর েদওয়া
মুস্তাহাব  হওয়া  সালােতর  বাইের।  তখন  অন্য  মুক্তাদীরা  আমার  িদেক  দৃষ্িট  িনক্েষপ  করেত
লাগল। অর্থাৎ, েকান কথা-বার্তা ছাড়া তার িদেক েচাখ িদেয় ইশারা করা আরম্ভ করল এবং তার িদেক
ধমেকর দৃষ্িটেত দৃষ্িট িদেত লাগল। িকন্তু িতিন তােদর হুমিকর েকান কারণ বুঝেত পারেলন না।
তাই  িতিন  তােদর  এ  বলা  ছাড়া  আর  েকান  পথ  েদখেলন  না।  িতিন  বলেলন,  ‘হায়!  হায়!  আমার  মা  আমােক
হািরেয় েফলুক! কারণ, আিম ধ্বংস হেয় েগিছ। েতামােদর কী হেয়েছ? অর্থাৎ েতামােদর িক অবস্থা?
েতামরা েকন আমার িদেক তািকেয় েদখেছা?’ অর্থাৎ েতামরা েকন আমার িদেক ক্ষুব্ধ হেয় তাকাচ্ছ?
(এ  কথা  শুেন)  তারা  তােদর  িনজ  িনজ  হাত  িদেয়  িনজ  িনজ  উরুেত  আঘাত  করেত  লাগল।  অর্থাৎ  তারা
তােদর হাতগুেলা উরুেত েমের তােক কথা না বলেত আরও েবিশ বারণ করেত লাগল। তখন েস বুঝেত পারল
েয,  তারা  তােক  চুপ  করােত  চাচ্েছ  এবং  কথা  বলা  েথেক  িবরত  রাখেত  চাচ্েছ,  ফেল  আিম  চুপ  হেয়
েগলাম। আিম তােদরেক যখন েদখলাম েয,  তারা আমােক চুপ করােত চাচ্েছ (তখন েতা আমার অত্যন্ত
রাগ হেয়িছল); িকন্তু আিম চুপ হেয় েগলাম। অর্থাৎ, যখন আিম বুঝেত পারলাম েয, তারা আমােক কথা
না বলার িনর্েদশ িদচ্েছন তখন আিম যা কেরিছ তার খারাবী না জানার কারেণ ও তােদর কেঠারভােব
বাঁধা  প্রদােন  আশ্চর্য  হলাম  এবং  আিম  চাইলাম  তােদর  সােথ  িবতর্ক  কির।  িকন্তু  আিম  তােদর
সম্মােন চুপ হেয় েগলাম। কারণ, তারা আমার েচেয় জ্ঞানী। ফেল আিম আমার ক্েষাভ অনুযায়ী আমল
করলাম না এবং কারণ সম্পেকও িজজ্ঞাসা করলাম না। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসল্লাম যখন সালাত সমাপ্ত করেলন অর্থাৎ সালাত েথেক অবসর হেলন এবং সালাত েশষ করেলন।--
আমার িপতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান েহাক। আমার মাতা-িপতা কুরবান েহাক এিট শপথ নয়, এিট শুধু
মাতা-িপতার দ্বারা উৎসর্িগত হওয়া। আিম তাঁর েচেয় উত্তম িশক্ষাদাতা না আেগ েদেখিছ আর না
এর  পের।  কারণ,  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  তােক  ধমক  েদনিন  এবং  মন্দ
বেলনিন। বরং িতিন তােক শরী‘আেতর িবধান এমনভােব বেলন, যা িবশ্বাসেযাগ্য ও গ্রহণেযাগ্য হয়।
আল্লাহর শপথ! িতিন না আমােক িতরস্কার করেলন। অর্থাৎ, েকান কটু বাক্য বেলনিন। আর না আমােক
মারধর করেলন। আিম েয মুখালাফাত কেরিছ তার ওপর মারধর কের আমােক আদব িশক্ষা েদনিন। আর না
আমােক গািল িদেলন” অর্থাৎ, কথা দ্বারা আমার ওপর েকান কেঠারতা কেরনিন। বরং িতিন আমার জন্য
শরী‘আেতর িবধান নম্রভােব বর্ণনা কেরন। তখন িতিন বলেলন, “এই সালােত েলােকেদর েকান কথা বলা
ৈবধ নয়। (এেত যা বলেত হয়,) তা হল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ।” অর্থাৎ, সালােত মানুেষর কথার
মেতা কথা বলা যােব না যা পরস্পেরর মােঝ সম্েবাধক বাচক হয়। ইসলােম প্রথম যুেগ এর অবকাশ িছল
তারপর  তা  রিহত  হেয়  েগেছ।  এখন  সালােত  আেছ  শুধু  তাসবীহ,  তাকবীর  ও  কুরআেনর  িতলাওয়াত।  আিম
বললাম,  ‘ইয়া  রালুলুল্লাহ!  আিম  জােহিলয়ােতর  লােগায়া  সমেয়র  (নও  মুসিলম)।  অর্থাৎ
জািহিলয়্যােতর যুেগর কাছাকািছ। শরী‘আত অবতীর্েণর পূর্েবর যুগেক জািহিলয়্যােতর যুগ বেল।
তারা জািহিলয়্যাত বেল নাম েরেখেছন তােদর অজ্ঞতা, মুর্খতা ও অশ্িললতা েবিশ হওয়ার কারেণ।
“আল্লাহ ইসলাম আনয়ন কেরেছন।” অর্থাৎ, কুফর েথেক ইসলােম পত্যাবর্তন কির। আিম দীেনর িবধান
িক জািন না। আমােদর মধ্েয িকছু েলাক গণেকর কােছ (অদৃষ্ট ও ভিবষ্যৎ জানেত) যায়।’  অর্থাৎ,
তার  সাথীেদর  মধ্েয  কতক  গণেকর  কােছ  যায়  এবং  তােদর  কােছ  ভিবষ্যেত  সংঘিটত  হেব  এমন  গাইবী
িবষয়  সম্পর্েক  িজজ্ঞাসা  কের।  িতিন  বলেলন,  “তুিম  তােদর  কােছ  যােব  না।”  গণেকর  কােছ  েযেত
িনেষধ  কেরেছন  কারণ,  তারা  অদৃশ্য  িবষয়  সম্পর্েক  কথা  বেল  যােত  কতক  কথা  সিঠক  হয়,  ফেল  তার
কারেণ মানুেষর মধ্েয িফতনার আশঙ্কা থােক। কারণ, তারা শরী‘আেতর অেনক িবষয়েক মানুেষর জন্য
এেলােমেলা কের েদয়। গণেকর কােছ যাওয়া,  তারা যা বেল তা িবশ্বাস করা এবং তােদর েয িবিনময়
েদওয়া হয় তা িনিষদ্ধ হওয়া সম্পর্েক একািধক স্পষ্ট িবশুদ্ধ হদীস রেয়েছ। েস বলল,  ‘আমােদর
মধ্েয িকছু েলাক অশুভ লক্ষণ গ্রহণ ক’ের থােক।’ অশুভ লক্ষণ গ্রহণ েদখা, েশানা, স্থান বা সময়
দ্বারা হেয় থােক। আরবরা অশুভ লক্ষেণ িবশ্বাস করার ক্েষত্ের িছল প্রিসদ্ধ। ফেল তােদর েকউ
যখন  ভােলা  কাজ  করার  ইচ্ছা  করত  অতঃপর  যখন  েদখেতা  পািখ  তােদর  রীিত  অনুযায়ী  ডােন  বা  বােম
েগেছ  তখন  তুিম  তােক  েদখেব  েস  তার  ইচ্ছা  েথেক  িফের  েগেছ।  আবার  তােদর  কতক  আেছ  যখন  েকান
আওয়ায েশােন বা কাউেক েদেখ তােক অশুভ লক্ষণ বেল গণ্য কের। আর কতক আেছ সাওয়াল মােস িববাহ
করা আবার েকউ আেছ বুধবার বা সফর মাসেক কুলক্ষণ মেন কের। মানুেষর িচন্তা, েচতনা ও চলার পেথ



ক্ষিতকর হওয়ােত এগুেলােক ইসলাম বািতল কেরেছ। মানুষ এ সেবর প্রিত েকান ভ্রক্েষপ করেব না।
আর এিটই হেলা আল্লাহর ওপর ভরসা। িতিন বলেলন, “এটা এমন একিট অনুভূিত যা েলােক তােদর অন্তের
উপলব্িধ  ক’ের  থােক।  সুতরাং  এই  অনুভূিত  তােদরেক  েযন  (বাঞ্িছত  কর্ম  সম্পাদেন)  বাধা  না
েদয়।” অর্থাৎ, অসুভ লক্ষণ হেলা এমন একিট িবষয় যা তারা তােদর অন্তের বাধ্য হেয় অনুভব কের,
এেত তােদর েকান েদাষ েনই কারণ এিট তােদর কামাই নয় যার ওপর তােদর পাকড়াও করা হেব। িকন্তু
তারা  এ  কারেণ  তােদর  যাবতীয়  িবষেয়  অগ্রসর  হওয়া  েথেক  িবরত  থাকেব  না।  আর  িবরত  না  থাকেত
অর্থাৎ কর্ম চািলেয় েযেত তারা সক্ষম এবং তােদর কামাই। অতএব অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করেল তােদর
পাকড়াও  করা  হেব।  তাই  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  তােদর  অসুভ  লক্ষণ
অনুযায়ী আমল করেত এবং তার কারেণ তােদর কর্ম েথেক িবরত থাকেত িনেষধ কেরেছন। অসুভ লক্ষণ
েথেক  িনেষধাজ্ঞা  একািধক  িবশুদ্ধ  হাসীেস  স্পষ্টভােব  বর্িণত  হেয়েছ।  এখােন  অসুভ  লক্ষণ
দ্বারা  উদ্েদশ্য  েস  অণুযায়ী  আমল  করা।  আর  যিদ  মানুষ  তার  অন্তের  খারাপ  িকছু  অনুভব  কের
িকন্তু তার দাবী অনুযায়ী আমল না কের তাহেল েসটা অশুভ লক্ষণ হেব না। “িতিন বেলন, আিম বললাম
আমােদর  মধ্েয  িকছু  েলাক  দাগ  টােন।”  আরবেদর  িনকট  দাগ  হেলা,  েকান  েলাক  ভাগ্য  গণনাকারীর
িনকট আসেব তার সামেন একজন বালক থােক তখন েস তােক বালুর মধ্েয অসংখ্য দাগ টানার আেদশ কের।
তারপর  দুিট  কের  দাগ  মুেচ  েফলার  িনর্েদশ  েদয়।  অতঃপর  তারা  লক্ষ্য  রােখ  এ  দাগগুেলা  েথেক
অবিশষ্ট দাগগুেলা েজাড় নািক েবেজাড়। যিদ েজাড় হয়, তা হেলা সফলতা ও কািময়াবীর আলামত। আর
যিদ  েবেজাড়  হয়  তেব  তা  হেব  হতাশা  ও  ৈনরাশ্েযর  আলামত।  িতিন  বলেলন,  প্রচীন  যুেগ  একজন  নবী
িছেলন, িতিন দাগ টানেতন। বালুেত দাগ টানার মেতা এ রকম অসংখ্য দাগ টানেতন। এ সব দাগ টানার
মাধ্যেম  িতিন  যাবতীয়  িবষয়গুেলা  তীক্ষ্মতার  মাধ্যেম  জানেত  পারেতন।  বলা  হেয়  থােক  িতিন
হেলন ইদরীস বা দানইয়াল আলাইিহমাস সালাম। সুতরাং যার দাগ টানা েস নবীর দাগ টানার পদ্ধিতর
সােথ িমলেব তার দাগ টানা শুদ্ধ হেব। অর্থাৎ যার দাগ ঐ নবীর সােথ িমলেব তা তার জন্য ৈবধ।
িকন্তু  তার  দােগর  সােথ  িমলেব  িক  িমলেব  না  তা  িনশ্িচতভােব  জানার  েকান  উপায়  জানা  েনই।
সুতরাং তা ৈবধ হেব না। উদ্েদশ্য হেলা তা হারাম। কারণ,  িমেল যাওয়ার িনশ্িচত ইলম ছাড়া তা
হালাল হেব না। আর আমােদর েকান িনশ্িচত জ্ঞান েনই। হেত পাের এিট আমােদর শরী‘আেত রিহত। অথবা
হেত  পাের  দাগ  টানা  ৈবধ  হওয়া  ঐ  নবীর  নবুওয়েতর  আলামত।  আর  তা  বন্ধ  হেয়  যাওয়ােত  এরূপ  করেত
আমােদর িনেষধ করা হেয়েছ। হাদীসিট েরখা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা হারােমর দিলল, তার ৈবধতার
দিলল  নয়।  েযমিনভােব  হাদীসিট  বািলেত  দাগ  টানার  পদ্ধিতেক  বািতল  প্রমাণ  কের।  কারণ  িমল
হওয়ার জন্য ইলম জরুির। আর ইলম দুইভােব হয়। এক—এ ইলেমর পদ্ধিত সম্পর্েক সুস্পষ্ট িবশুদ্ধ
নস থাকা। দুই—ঐ নবীর যুগ েথেক আমােদর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর
যুগ  পর্যন্ত  ধারাবািহকভােব  চেল  আসা  আর  দুিটই  এখােন  অনুপুস্িথত।  এখােন  একিট  িবষয়  জানা
থাকা দরকার েয, নবীগণ কখেনা গাইবী জােনন বেল দাবী কেরন না এবং তারা মানুষেক এ সংবাদ েদন না
েয তারা গােয়ব জােনন। তারা েয সব গাইবী িবষেয় সংবাদ েদন তা আল্লাহর পক্ষ েথেক তােদর প্রিত
ওহী  মাত্র  তারা  তা  িনেজরা  জােনন  বেল  দািব  কেরন  না।  েযমন  আল্লাহ  তা‘আলা  বেলন,  “িতিন
গােয়েবর আিলম তার গােয়েবর ওপর িতিন কাউেক অবগত করান না, তেব রাসূলেদর েথেক যার প্রিত িতিন
সস্তুষ্িট  প্রকাশ  কেরন,  তখন  তার  সামেন  ও  পশ্চােত  পাহাড়াদার  িনেয়ািজত  থােক”।  (সূরা
িজন:২৬—২৭) কারণ, গাইবী ইলম েকবল আল্লাহর সােথই খাস। তাই েকউ তার িনেজর ব্যাপাের তা দািব
করেত পাের না। যিদ েকউ তা দািব কের তেব েস হেব রেবর কতক ৈবিশষ্েটর দাবীদার। আর এিট তারাই
কের যারা এ ধরেনর েপশার সােথ যুক্ত। এ দ্বারা তােদর দািব এসব িবদ্যা নবীই তােদর িশক্ষা
িদেয়েছন িমথ্যা প্রমািণত হল। “িতিন বলেলন, আমার একজন বাঁদী িছল, উহুদ পাহাড় ও জুওয়ািনয়ার
সন্িনকেট ছাগল চরােতা। অর্থাৎ, আমার একিট বাঁিদ িছল উহুদ পাহােড়র িনকেট একিট জায়গায় ছাগল
চরােতা।  একিদন  আিম  জানেত  পারলাম  েয,  েনঁকেড়  আমার  ছাগলগুেলা  েথেক  একিট  ছাগল  িনেয়  েগেছ।
অর্থাৎ  জানেলা  েয,  একিট  বাঘ  তার  ছাগলগুেলা  েথেক  একিট  ছাগল  িছিনেয়  িনেয়  েগেছ।  ছাগল  তার
িকন্তু  বাঁদীর  বলার  কারণ  হেলা  েস  েদখা  েশানা  করত।  “আিম  একজন  আদম  সন্তান  তারা  েযমন
ক্ষুব্ধ হয় আিমও ক্ষুব্ধ হেয়িছ।” অর্থাৎ, ছাগলগুেলা েথেক একিট ছাগল েনঁকেড় েখেয় েফলােত
আিম তার ওপর ক্ষুব্ধ হেয়িছ। তাই ক্েষােভর দািব অনুযায়ী আিম তােক কিঠন মার েদওয়ার ইচ্ছা
করলাম। “িকন্তু আিম তােক একিট চড়  মারলাম”  অর্থাৎ আিম তােক কিঠন মার িদলাম না,  তেব  তােক



একিট  চড়  মারার  ওপর  সীমাবদ্ধ  থাকলাম।  তারপর  রাসূলুল্লাহর  িনকট  এেস  িবষয়িট  তােক  জানােল
িবষয়িট  আমার  কােছ  বড়  মেন  হেলা।  অর্থাৎ  তােক  চড়  মারার  পর  রাসূলুল্লাহর  িনকট  আসল  এবং
ঘটনািট  বর্ণনা  করল।  তখন  িতিন  তার  চড়  মারােক  বড়  কের  েদখল।  যখন  মুআিবয়াহ  ইবন  হাকাম  আস-
সুলামী েদখেত েপেলন েয, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহ ওয়াসাল্লাম তার এ কর্েম প্রভািবত হেলন এবং
কষ্ট েপেলন, তাই িতিন বলেলন, েহ আল্লাহর রাসূল আিম িক তােক আযাদ কের েদব না? অর্থাৎ আিম েয
তােক  মারিছ  তার  িবিনমেয়  আিম  তােক  আযাদ  কের  েদব?  িতিন  বলেলন,  তুিম  তােক  আমার  কােছ  িনেয়
আেসা।  আিম  তােক  তার  কােছ  িনেয়  আসলাম।  িতিন  তােক  বলেলন,  আল্লাহ  েকাথায়?  ইবাদেতর  হকদার
িযিন  িসফােত  কামােলর  সােথ  গুনান্িবত  িতিন  েকাথায়?  অপর  বর্ণনায়  বর্িণত,  েতামার  রব
েকাথায়? এ প্রশ্ন দ্বারা েস েয তাওহীেদ িবশ্বাসী েস িবষেয় িনশ্িচত হেত চাইেলন। তাই িতিন
তােক  এমন  িবষয়  িদেয়  সম্েবাধন  করেলন  যার  দ্বারা  তার  উদ্েদশ্য  স্পষ্ট  হয়।  কারণ,  তাওহীদ
পন্থীেদর  আকীদা  হেলা  আল্লাহ  আসমােন।  েস  বলল,  আকােশ।  আকােশ  অর্থ  উপর।  আল্লাহ  তা‘আলা
সবিকছুর উপর। তার আরেশরও উপর েয আরশ হেলা সমস্ত সৃষ্িটর ছাদ। বলল,  আিম েক? েস বলল,  আপিন
আল্লাহর রাসূল। বলল, তােক তুিম আযাদ কের দাও কারণ, েস মু’িমন। যখন েস আল্লাহ উপের হওয়া এবং
রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  িরসালােতর  সাক্ষী  িদল  িতিন  তােক  আযাদ
কের েদওয়ার িনর্েদশ িদেলন। কারণ এেত তার ঈমােনর ওপর এবং তার আকীদার িবশুদ্ধতার প্রমাণ
রেয়েছ।
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